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আসসালামু আলাইকুম,
বাংলাদেশ বিমানের ৪র্থ ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজ সংযোজন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স শুধুমাত্র একটি পরিহন সংস্থা নয়। পৃথিবীর দেশে দেশে  বিমান বহন করে আমাদের জাতীয় পতাকা। 
স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। 
১৯৭২ সালের ৭ মার্চ অভ্যন্তরীণ রুটে সিলেট ও চট্টগ্রামে ফ্লাইট পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিমানের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে অবশ্য ৪ঠা মার্চ একটি ভাড়া করা উড়োজাহাজের মাধ্যমে লন্ডন-ঢাকা ফ্লাইট শুরু হয়। বিমানের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে উড়োজাহাজ সংগ্রহ করেন। 
১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা আবারও বিমানের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেই। দুইটি এয়ারবাস-৩১০ ক্রয় করি। এছাড়া বেশ কয়েকটি উড়োজাহাজ ভাড়া করে বিমানের ফ্লাইট সংখ্যা এবং গন্তব্যস্থলের সংখ্যা বাড়ানো হয়। 
কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকার নিউইয়র্ক, ব্রাসেলস, প্যারিস, ফ্যাঙ্কফুর্ট, মুম্বাই, নারিতা এবং ইয়াঙ্গুন রুটে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। 
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা ঢাকা-দিল্লী, ঢাকা-ইয়াঙ্গুন ও ঢাকা-হংকং রুটে ফ্লাইট চালু করি।

সুধিবৃন্দ,
আমরা বাংলাদেশ বিমানকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। নতুন এয়ারক্রাফট সংযোজনের পাশাপাশি দেশের বিমানবন্দরগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে।

এক সময়ে ডিসি-১০ আকাশপথে যাত্রী পরিবহনে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু বর্তমানে আরও উন্নত প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজ সংযোজন করা হচ্ছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি বিমানের সর্বশেষ ডিসি-১০ ঢাকা-বার্মিংহাম রুটে সর্বশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করে। 
বাংলাদেশ বিমানের বহরকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১০টি নতুন উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য বিমান ও বোয়িং কোম্পানির মধ্যে দু’টি ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০০৮ সালে। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা উড়োজাহাজগুলো দ্রুততম সময়ে সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
চুক্তি অনুযায়ী বোয়িং কোম্পানি এ পর্যন্ত ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজ বিমানের কাছে হস্তন্তর করেছে। অবশিষ্ট ২টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ২০১৫ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হস্তন্তর করবে। ইতোমধ্যে উড়োজাহাজ দু’টির জন্য প্রি-ডেলিভারি পেমেন্ট বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। 
এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী ৪টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ আগামী ২০১৯ ও ২০২০ সালে হস্তন্তরের কথা রয়েছে। এই উড়োজাহাজগুলোর ডেলিভারি ২০১৫-১৬ সালে অগ্রগামী করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। বিমানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বোয়িং কোম্পানির দেওয়া প্রস্তাব আমরা পরীক্ষা করছি।
নতুন প্রজন্মের ৪টি ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজ সংযোজনের ফলে বিমান বহরের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবগুলো উড়োজাহাজ সংগ্রহ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ বিমান বহরের উৎকর্ষ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিমানের ভাবমূর্তি ও সেবার মান উন্নত হবে।
সুধী,
জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে একটি আন্তর্জাতিকমানের এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 
এজন্য সভরেন গ্যারান্টিসহ সরকার বাংলাদেশ বিমানকে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
বোয়িং কোম্পানীর কাছ থেকে নতুন উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণের জন্য ইজিপ্ট এয়ার হোল্ডিং কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১টি ৭৭৭-২০০ইআর উড়োজাহাজ বিমানের নিকট হস্তন্তর করা হয়েছে। যা আজ বিমানের বহরে সংযুক্ত হচ্ছে। ইজিপ্ট এয়ার থেকে দ্বিতীয় উড়োজাহাজ আগামী মাসে বিমান বহরে যোগ হবে। 
এছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বিমান ২টি টারবো-প্রপ উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণের কাজ শুরু করেছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই টারবো-প্রপ উড়োজাহাজ বিমান বহরে যোগ হবে।
বিমানের এই অগ্রযাত্রায় বোয়িং কোম্পানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংক এবং ঋণ সরবরাহকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমরা বাংলাদেশ বিমানকে উন্নত বিমান সংস্থাগুলোর সাথে সমকক্ষ করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। যাত্রীদের আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে টিকেট ক্রয়ের সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। 
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৭৬৫ কোট টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দরের রানওয়ের উন্নয়ন, পার্কিং ফ্যাসিলিটি বৃদ্ধি এবং আপগ্রেডেশন বাস্তবায়ন কাজ করা হচ্ছে। 
যাত্রীসেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২টি বোর্ডিং ব্রিজসহ ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  
প্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,
বাংলাদেশ বিমান শুধু সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও। মনে রাখবেন, লোকসান করে কোন প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কাজেই বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। 
শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন বা নতুন বিমান সংযোজনের মাধ্যমে বিমানের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সবার আগে প্রয়োজন যাঁরা এখানে কাজ করছেন- আপনাদের দক্ষ নেতৃত্ব, কর্মদক্ষতা এবং আন্তরিকতা। বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা করব। 
নতুন উড়োজাহাজ নিয়ে নতুন প্রেরণায় বিমান বিশ্বের দিগ-দিগন্তে নতুন নতুন গন্তব্যে সার্ভিস সম্প্রসারণ করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি বিমানের ৪র্থ ৭৭৭-৩০০ইআর উড়োজাহাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
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